
আশুরার ঘটনাবলীঃ কারবালায় ইমাম েহাসাইন (আ.) এর প্রথম ভাষণ
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কারবালার ময়দােন তৃষ্ণার্ত ইমাম বািহনী এক িদেক-অপর িদেক ওমর িবন সা’েদর িবশাল বািহনী। এ অবস্থায় শত্রু)
(ৈসন্যেদর উদ্েদশ্েয ইমাম তার তরবারীর উপর ভর িদেয় বিলষ্ঠ কণ্েঠ প্রথম েয ভাষণ প্রদান কেরন তা িনম্নরূপ।

أنُْشُدُكُمُ اللّه هلْ تعْرفُوننى ؟ قالُوا: أللّهُمّ نعمْ، أنْت ابْنُ رسُول اللّه وسبْطه.

েখাদার কসম িদেয় বলিছ, েতামরা আমােক েচন? তারা বললঃ হ্যাঁ, আপিন আওলােদ রাসূল এবং তারই নািত। েখাদার শপথ কের
বলিছ,  েতামারা  িক  জােনা  আমার  নানা  িছেলন  রাসূেল  েখাদা  (সা.)।  তারা  জবাব  েদয়,  হ্যাঁ  েখাদার  কসম  িদেয়  বলিছ,
আল্লাহর কসম িদেয় বলিছ। েতামরা িক জােনা আমার িপতা আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)। তারা বলল জ্িব, হ্যাঁ, আল্লাহর
শপথ। আল্লাহর কসম িদেয় বলিছ েতামরা িক জােনা আমার মা জননী ফােতমা যাহরা (আ.) িছেলন মুহাম্মদ েমাস্তফা (সা.)
এর কন্যা । সবাই বলল- েখাদার কসম কেরই বলিছ তাই িঠক। আল্লাহর শপথ কের বলিছ েতামরা িক জােনা আমার নানী িছেলন
খািদজা িবনেত েখাওয়াইিলদ (রা.) িযিন িছেলন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম মিহলা। তারা জবােব বলল-হ্যাঁ েখাদার শপথ
তাই িঠক। ইমাম েহাসাইন (আ.)  বলেলন আল্লাহর শপথ কের বেলা-েতামরা িক জােনা সাইয়্েযদুশ েশাহাদা হামজা (রা.)
িছেলন আমার িপতার চাচা ? তারা বললঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ। হযরত বলেলন-আল্লাহর কসম িদেয় িজজ্েঞস করিছ েতামরা
িক  জান  জাফর  তাইয়ার  (রা.)  িছেলন  আমার  চাচা?  তারা  বললঃ  জ্িব  হ্যাঁ,  আল্লাহর  কসম  আমরা  জািন।  ইমাম  বলেলন,
আল্লাহর শপথ কের বলিছ-েতামরা িক জােনা রাসূল (সা.) এর তরবারী েমাবারক আমার হােত রেয়েছ তারা জবােব বলল-হ্যাঁ
আমরা  জািন।  হযরত  (আ.)  আবােরা  আল্লাহর  শপথ  কের  বলেলন-েতামরা  িক  জান  আমার  মাথার  এ  পাগড়ীিট  মহানবী  (সা.)  এর
পাগড়ী? তারা বলল,  জ্িব হ্যাঁ,  আমরা তা জািন। ইমাম (আ.)  আবার আল্লাহর শপথ িনেয় বলেলন-েতামােদর িক জানা আেছ
আলী  (আ.)  প্রথম  ব্যক্িত  িযিন  ইসলাম  গ্রহণ  কেরেছন  এবং  জ্ঞান  ও  ৈধর্েযর  ক্েষত্ের  অনন্য  ব্যক্িতত্ব  িছেলন-
িতিন িছেলন নারী-পুরুষ সকেলর মওলা (অিভভাবক)। তারা বললঃ জ্িব হ্যাঁ আমার জািন। ইমাম বিলষ্ঠ কণ্েঠ বলেলন,

-আল্লাহর শপথ

قال فبم تسْتحلون دى

তাহেল  আমার  রক্ত  িক  কের  েতামরা  হালাল  মেন  করছ?  অথচ  আমার  িপতা  হাউেজ  কাউসােরর  পািন  পান  করােবন।  িকয়ামত
িদবেস  িলওয়াউল  হামদ  (হামেদর  পতাকা)  তার  হােতই  থাকেব।  তারা  জবাব  িদল-তুিম  যা  িকছু  বেলছ  আমরা  সবই  জািন

-িকন্তু

ونحْنُ غْرُ ارك يك حتىّ تذُوق الْموْت عطْشانا!!!

”িপপাসায় প্রাণ ওষ্ঠগত হওয়া পর্যন্ত আমরা েতামােক ছাড়বনা।“

হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) এর ভাষণ সমাপ্ত হচ্িছল। তার কন্যাগণ ও েবান হযরত জয়নাব (আ.) ভাষণ শুনিছেলন আর বুেক
হাত েমের কান্নায় েভঙ্েগ পড়িছেলন। তােদর কান্না িছল হৃদয় িবদারক। ইমাম (আ.) তার ভাই আব্বাস এবং েছেল আলীেক



তােদর  কােছ  পািঠেয়  বলেলন-মিহলােদরেক  সান্তনা  দাও  েকননা  আমার  জীবেনর  শপথ  কের  বলিছ-  এরপর  ইবেন  িযয়াদই
কাদেব।

বর্ণনাকারী বেলন, ওমর িবন সা’েদর নােম েলখা আব্দুল্লাহ িবন িযয়ােদর পত্র েপৗেছ েগল । ঐ পত্ের তােক উস্কািন
িদেয় বলা হয় দ্রুত েযন যুদ্ধ শুরু করা হয়। এ  কােজ িবলম্ব না হয়। এ  পত্র পাওয়া মাত্রই অশ্বােরাহী েসনাদল

ইমাম েহাসাইন (আ.) এর তাবুর িদেক অগ্রসর হয়।

আব্বাস (রা.) িনরাপদঃ

েকাথায় আমার ভাগ্েনরা? েকাথায় আমার ভাগ্েন ــــی ــــو اخت ــــن بن ا িশমার তাবুর কােছ এেস িচৎকার িদেয় বেল উেঠ
আবদুল্লাহ, জাফর, আব্বাস ও উসমান ? েহাসাইন (আ.) বলেলনঃ িশমার ফােসক হেলও েতামরা তার কথার জবাব দাও েযেহতু
েস েতামােদর মামা। আব্বাস ও তার ভাই জবাব িদেলন-িক বলেত চাও? িশমার বললঃ েহ আমার ভাগ্েনরা েতামরা িনরাপদ।
েতামােদর ভাই েহাসাইেনর সােথ িনেজেদরেক মৃত্যুর মুেখ েঠেল িদওনা । আমীরুল েমা’েমনীন ইয়ািজেদর আনুগত্য কর ।

?আব্বাস (আ.) বলেলন-েতামর ধ্বংস েহাক, আল্লাহর দুশমন। আমােদর জন্য িক মন্দ ও লজ্জাকর িনরাপত্তার কথা বলছ

 أأْمُرْنا أنْ نتْركُ أخانا وسيّدنا الْحُسْن بْن فاطمة وندْخُل فى طاعة اللعن أ أوْلاد اللعن أ.

আমােদরেক ফােতমা (আ.) এর সন্তান েহাসাইন (আ.) এর সহেযািগতা েছেড় অিভশপ্েতর সন্তান অিভশপ্েতর আনুগত্য করেত
?বলছ

এ জবাব শুেন িশমার েতেল-েবগুেন জ্বেল উেঠ তার েসনাবািহনীর কােছ িফের যায়।

ইবেন  িযয়ােদর  বািহনীর  পক্ষ  হেত  অিত  দ্রুত  যুদ্ধ  শুরুর  েতাড়েজাড়  এবং  ইমােমর  ভাষেণ  তােদর  মধ্েয  েকানরূপ
প্রিতক্িরয়া না হওয়ায়-হযরত আব্বাস (রা.) েক ইমাম (আ.) বলেলন-যিদ পােরা আজেক তােদরেক যুদ্ধ েথেক িবরত রাখ।
আজ রােত নামােযর মধ্েযই কাটােবা। আল্লাহই ভাল জােনন আিম নামায পড়া ও কুরআন িতলাওয়াতেক কতই না ভাণবািস ।
আব্বাস  (রা.)  এেস  তােদরেক  যুদ্ধ  না  করার  অনুেরাধ  জানােলা  ।  ওমর  িবন  সা’দ  চুপ  থাকল।  মেন  হচ্িছল  েস  যুদ্ধ

িবলম্িবত করেত আগ্রহী িছল না।

আমর িবন হাজ্জাজ যুবাইদী বলল, েখাদার কসম আমােদর প্রিতপক্ষ যিদ তুর্কী বা দায়লমী হেতা আর তারা এ দরখাস্ত
করেল আমরা অবশ্যই গ্রহণ করতাম । অথচ এরা হচ্েছ আল্লাহর রাসূল (সা.) এর আওলাদ । িক কের তেদর প্রস্তাব নাকচ

করেত পাির? অবেশেষ এ প্রস্তাব গৃহীত হেয় যুদ্ধ িবলম্িবত হয়।

ইমাম েহাসাইন (আ.) মািটেত বেস পেড়ন হটাৎ তার ঘুম এেস যায়। িকছুক্ষণ পরই ঘুম েথেক েজেগ উেঠন । হযরত যয়নব (রা.)
েক লক্ষ কের বেলন-প্িরয় েবানিট আমার! নানা রাসূেল েখাদা (সা.), িপতা আলী (আ.), মা ফােতমা (সা.আ.) ও ভাই হাসান
(আ.)  েক স্বপ্েন েদেখিছ। আমােক বেলেছনঃ ‘েহ েহাসাইন!  অিতশীঘ্রই আমােদর সােথ িমিলত হেব।’  েকান েকান বর্ণনা
মেত  তারা  বেলিছল-‘েহ  েহাসাইন।  (আ.)  আগামীকালই  আমােদর  সােথ  িমিলত  হেব।”  যয়নব  (আ.)  এ  কথা  শুেন  মাথায়  হাত
চাপড়ােত চাপড়ােত িচৎকার িদেয় েকেদ উঠেলন। েহাসাইন (আ.) বলেলন, িচৎকার িদওনা, এমন কাজ কেরা না যােত জনগণ আমার



দুর্নাম কের ।

রাত এেস েগল। জীবেনর সর্বেশষ রাত্িরেত েহাসাইন (আ.) তার সাথী-সঙ্গীেদর সমেবত কের মহান আল্লাহর প্রশংসার পর
বলেলনঃ

أمّا بعْدُ، فإنىّ لا أعْلمُ أصْحابا أصْلح منْكُمْ، ولا أهْل بيْتٍ أفْضل منْ أهْل بيْتى ، فجزاكُمُ اللّهُ عنىّ جميعا خْرا، وهذا
اللّْلُ قدْ غشيكُمْ فاتخّذُوهُ جملا، ولْي أخُذْ كُل رجُلٍ منْكُمْ بيد رجُلٍ منْ أهْل بيْتى ، وتفرقُّوا فى سواد هذا اللّْلُ

وذروُنى وهؤُل أ الْقوْم، فإنهُّمْ لا ُريدُون غْرى.

আিম আমার সাথী-সঙ্গীেদর েচেয় েকান সাথীেক অিধক েনককার এবং আমার আহেল বাইেতর (আ.) েচেয় েকান পিরবারেক অিধক
উত্তম মেন কির না। মহান আল্লাহ েতামােদর সবাইেক উত্তম প্রিতদান দান করুন। এখন রাত,  অন্ধকার সবিকছু েছেয়
েফেলেছ। েতামরা এ রােতর অন্ধকারেক পিথেকর উেটর মেতা মূল্য দাও। েতামরা সবাই আমার আহেল বাইেতর এক একজনেক

িনেয় রােতর আধাের পািলেয় যাও । আমােক শত্রু েসনােদর সামেন থাকেত দাও, েকননা তারা একমাত্র আমােকই চায় ।

নােসখুত তাওয়ািরখ গ্রন্েথ ইমাম েহাসাইন (আ.) এর বক্তব্েযর বর্ণনা িনম্নরূপ।

ইমাম েহাসাইন (আ.) তার বািহনীর উদ্েদশ্েয বেলন-“আিম েতামােদর িনকট হেত বাইয়াত (আনুগত্েযর শপথ) তুেল িনলাম ।
েতামার িনেজর পিরবার-পিরজেনর কােছ িফের যাও।” এরপর আহেল বাইত (আ.) এর উদ্েদশ্েয বেলন-“েতামােদরেকও যাওয়ার
অনুমিত  িদচ্িছ।  এ  িবশাল  বািহনীর  েমাকািবলায়  যুদ্ধ  করার  ক্ষমতা  েতামােদর  েনই।  েকননা  প্রিতপক্ষ  সংখ্যা  ও
সাজসরঞ্জােমর িদক েথেক েতামােদর তুলনায় অেনক েবশী। তেদর এ েসনাপিরচালনাও আমােক হত্যা করা ছাড়া আর িকছুই
নয়।  েতামরা  আমােক  এ  েসনাবািহনীর  সামেন  আবস্থান  িনেত  দাও।  আল্লাহই  সর্বাবস্থায়  আমায়  সাহায্য  করেবন।  তার
রহমেতর দৃষ্িট আমার উপর েথেক উিঠেয় েনেবন না । েযমন আমার পূত পিবত্র পূর্ব পুরুষগণ েথেক তার দৃষ্িট তুেল

েননিন। এ ভাষেণর পর ইমাম বািহনীর অেনেকই চেল যান। তেব তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সােথই েথেক যান।

মুরুজুজ্জাহাব  গ্রন্েথর  মেতঃ  এ  ভাষেণর  পর  েহাসাইন  (আ.)  এর  বািহনীর  ১১শ  েলােকর  মধ্েয  তার  পিরবােরর  ৭২  জন
ছাড়া  সবাই  রােতর  অন্ধকাের  ইমামেক  েছেড়  পািলেয়  যায়।  েহাসাইন  (আ.)  এর  ভাই,  সন্তান  ও  আবদুল্লাহ  জাফেরর

-সন্তানরা  বেল  উেঠ

ولم نفْعلُ ذلك لنبْقى بعْدك! لا أرانا اللّهُ ذلك أبدا

েকন আপনােক েছেড় চেল যাব এটা িক আমােদর েবেচ থাকার জন্য? মহান আল্লাহ আমােদর জন্য কখনও এমন িদন েযন না েদন।

এ বক্তব্য প্রথেম উপস্থাপন কেরন আব্বাস িবন আলী (আ.) এরপর আহেল বাইেতর (আ.) সবাই তার কথায় সমর্থন েদন।

এপর হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)  মুসিলম িবন আিকেলর সন্তানেদর উদ্েদশ্েয বেলন-মুসিলেমর শাহাদত েতামােদর জন্য
যেথষ্ট হেয়েছ। আিম েতামােদর চেল যাওয়ার অনুমিত িদচ্িছ।

-অন্য বর্ণনা মেত ইমােমর ভাষণ শুনার পর আহেল বাইত সমস্বের বলেত লাগল



েহ আওলােদ রাসূল, মানুষ আমােদর িক বলেব? আর আমরা জনগণেক জবাবই বা িক েদব? আমরা িক বলব আমােদর েনতা আমােদর
বুযুর্গ  এবং  মহানবীর  সন্তান  (আ.)  েক  একা  েফেল  এেসিছ?  তার  সাহায্যার্েথ  দুশমেনর  িদেক  একিট  তীরও  িনক্েষপ
কিরিন। বর্শা কােজ লাগাইিন, তরবারী চালাইিন? েখাদার কসম আপনােক েছেড় যাব না। িনেজর জীবন িদেয় হেলও আপনার
প্রিতরক্ষা করব, প্রেয়াজেন আল্লাহর রাস্তায় আপনার সােথ শাহাদেতর শরবত পান করব। আপনার শাহাদেতর পর আমােদর

েবেচ থাকােক আল্লাহ অকল্যাণজনক করুক।

এরপর মুসিলম িবন আজুসা দাঁড়ােয় বললঃ েহ আল্লাহর নবীর আওলাদ! দুশমেনর এ িবশাল েবষ্টনীর মধ্েয আপনােক েফেল
েরেখ  আমরা  চেল  যাব?  েখাদার  কসম  এ  কাজ  আমােদর  পক্েষ  সম্ভব  নয়।  আল্লাহ  আপনার  পর  আমােদর  জীবন  নছীব  না
করুন।আমরা  যুদ্ধ  করব  আপনার  দুশমনেনর  বুেক  বর্শা  েভঙ্েগ  যাওয়া  পর্যন্ত  তরবারী  চালােবা  তােদর  উপর  ঝািপেয়
পড়েবা । যিদ েকান অস্ত্র না থােক পাথর িনেয় তােদর প্রিতহত করব। প্রেয়াজেন জীবন িবিলেয় েদব। তবুও আপনােক

েছেড় যাব না।

সাইদ িবন আব্দুল্লাহ হানাফী বলেলাঃ েহ মহানবীর আওলাদ (আ.)! েখাদার শপথ কের বলিছ আপনােক একা েরেখ আমরা যাব
না। আমরা আল্লাহর দরবাের প্রমাণ করব আপনার সম্পর্েক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর অিসয়ত রক্ষা কেরিছ।
আপনার পেথ যিদ িনহত হই এরপর জীিবত হই এরপর জীবন্ত দগ্ধ হই আর তা যিদ সত্তরবারও হয় আপনােক েছেড় যাব না। আপনার
মৃত্যুর  আেগই  িনেজর  মৃত্যুেক  েদখেত  চাই।  আপনার  পেথ  জীবন  না  িবিলেয়  িকভােব  থাকেত  পাির?  অথচ  মৃত্যু  েতা

জীবেন একবারই আেস। এ মৃত্যুর পরই িচরন্তন সম্মান ও েসৗভাগ্য লাভ করেবা।

এরপর  যুহাইর  িবন  েকইন  দািড়েয়  বলল  েখাদার  শপথ।  েহ  মহানবীর  আওলাদ  (আ.)  আপিন  আপনার  পিরবার  পিরজনেক  আল্লাহ
জীবন্ত রাখার পিরবর্েত প্রেয়াজেন হাজারবার িনহত হওয়া আবার জীবন্ত হওয়ােক আিম অিধক পছন্দ কির। ইমাম (আ.) এর

-সহেযাগী একদল সমস্বের বেল উেঠ

আমােদর জীবন আপনার জন্য উৎসর্িগত। আমার আমােদর জীবেনর সবিকছুর িবিনমেয় আপনার প্রিতরক্ষা করব, এ পেথ জীবন
েদয়ার মাধ্যেম আল্লাহ প্রদত্ত দািয়ত্ব পালন করব।

ঐ রােতই মুহাম্মদ িবন বিশর হাজরামীর কােছ এ সংবাদ েপৗেছ েয, তার েছেল েসই সীমান্েত বন্দী হেয়েছ। মুহাম্মদ
িবন বিশর বলেলন-তার ব্যাপার আল্লাহর উপর েছেড় িদচ্িছ। আমার জীবেনর শপথ আমার েছেল বন্দী থাকুক এবং তারপরও
আিম জীিবত থািক এটা আিম েমােটই পছন্দ কির না। ইমাম েহাসাইন (আ.) তার কথা শুনিছেলন। বলেলন-“আল্লাহ েতামােক
ক্ষমা  করুন।  আিম  েতামার  উপর  েথেক  আমার  বাইয়াত  তুেল  িনচ্িছ।  তুিম  েতামার  সন্তােনর  মুক্িতর  জন্য  পদক্েষপ
নাও।”  জবােব  মুহাম্মদ  বললঃ  আপনােক  েছেড়  েগেল  িহংস্রপ্রাণী  আমােক  জীিবত  অবস্থায়  টুকরা  টুকরা  কের  েখেয়
েফলুক। ইমাম (আ.) বলেলন- এ ইয়ােমনী জামাগুেলা েতামার েছেলেক দাও যােত তার ভাইেয়র মুক্িতর জন্য কােজ লাগােত

পাের। এরপর এক হাজার িদনার মূল্েযর পাঁচিট জামা তােক দান করেলন।

কারবালা ও হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) এর শাহাদাত গ্রন্থ েথেক সংকিলত)#আল হাসানাইন)


